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আসসলামু আলাইকুম।
১। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ২০১৫ সালের প্রথম সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সেনাবাহিনী প্রধান এবং আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সম্মেলন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত দিক নির্দেশনা সেনাবাহিনীর সকল পর্যায়ে বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।
২। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ও উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়েই আমাদের সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করেছিল। স্বাধীনতার পর বহু সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় অর্থবহ করার প্রত্যয় নিয়ে জাতির পিতা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শত প্রতিকূলতার মাঝেও বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গত দুই মেয়াদে আমাদের সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। আমাদের সরকারের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা দেশ এবং বহির্বিশ্বে উল্লে​খযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে অনেকগুলো ইউনিট গঠন করি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন এবং প্রশিক্ষণের মান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এনডিসি, বিপসট, এএফএমসি, এমআইএসটি এবং এনসিও’স একাডেমির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করি। পদাতিক কোরের উন্নয়ন এবং এর কাজে গতিশীলতা আনতে আমরা নতুন করে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করি।
৪। আমরা দ্বিতীয় মেয়াদে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উন্নয়নে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের সরকার সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বিশ্বাসী এবং সেই অভিষ্ঠ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীর ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর বাস্তবায়ন এরইমধ্যে অনেক দূর এগিয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারম্নদ ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি অন্তর্ভূক্ত করেছি, যা সামগ্রিকভাবে আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনীর সমরশক্তি ও চলাচল ক্ষমতাকে অনেকগুণে বৃদ্ধি করেছে।
৫। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জালালাবাদ সেনানিবাসে ১৭ পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, পর্যায়ক্রমে আগামী ৫ বছরে নবগঠিত ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অর্গানোগ্রামে আরও ৩০ টি নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং নিরাপত্তার জন্য নবগঠিত ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড পূর্ণদ্যোমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করছে।
৬। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
বর্তমান সরকার তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর সেনাবাহিনীর উন্নয়নের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ে যথাসম্ভব সকল বাস্তবমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন এবং এর অধীন ১টি আর্টিলারি ব্রিগেড, ১টি পদাতিক ব্রিগেড, ১টি আর্টিলারি ইউনিট এবং ২টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই নতুন ডিভিশনের পতাকা উত্তোলন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
৭। সেনাবাহিনীকে আরও কার্যক্ষম ও যুপোপযোগী করার লক্ষে প্রচুর অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম সংযোজিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সরঞ্জামাদির মধ্যে রয়েছে মেইন ব্যাটেল ট্যাংক, সেল্ফ প্রোপেল্ড গান সিস্টেম, উইপন লোকেটিং র‌্যাডার, এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন, আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার ইত্যাদি। এই অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি সংযোজনের ফলে সেনাবাহিনীর কার্যক্ষমতা, যুদ্ধের সামর্থ্য এবং সেনাসদস্যদের মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮। রাশিয়ান ফেডারেশন প্রদত্ত ১ বিলিয়ন ডলার সামরিক ঋণ প্রোটোকলের মাধ্যমে ৬টি MI-171 হেলিকপ্টার, ৩৩০টি এপিসি এবং ১০টি আর্মার্ড রিকভারী ভেহিকেল ক্রয়ের চুক্তি ইতোমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। উল্লেখিত সরঞ্জামাদির প্রথম চালান আগামী ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহরে যুক্ত হবে। ১৭৪টি টি-৫৯ ট্যাংকের উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সেনাবাহিনীর ফায়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এক ব্যাটারী MLRS ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও দুইটি MLRS ব্যাটারী ২০১৫ সালের মধ্যে সেনাবাহিনীতে সংযোজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে ১টি পূর্ণাঙ্গ MLRS রেজিমেন্ট সাভার সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এছাড়াও ২০১৬ সালের মধ্যে দুইটি FM-90, Surface to Air Missile রেজিমেন্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হবে। এর ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিজস্ব সমর শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি সেনাবাহিনীকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আরও পেশাগত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।
৯। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে স্বনির্ভর করার লক্ষে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়েছে। বিএমটিএফ এ সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট এর পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যও ব্যাপক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় বিদেশী প্রযুক্তির পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আর্মস এবং এ্যামুনিশন প্রস্ত্তত করা হচ্ছে। আধুনিক স্মল আর্মস এ্যামুনিশন প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বছরে ৬৫ মিলিয়ন এ্যামুনিশন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও এই কারখানায় বছরে ১৪ হাজার রাইফেল এবং ৪ লাখ গ্রেনেডও উৎপাদিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৬০ মিলিমিটার মর্টার, ৮২ মিলিমিটার মর্টার এবং মর্টার সেলের পরীক্ষামূলক উৎপাদন সফল হয়েছে। মিসাইল এ্যাসেমবলি প্ল্যান্ট, এক্সপ্লোসিভ টেসটিং ল্যাব, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট প্রস্ততকরণ প্ল্যান্ট এবং এপিসি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট প্রস্ততের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ১০৫ ও ১২২ মিলিমিটার হাউইটজার শেলের হাই এক্সপ্লোসিভ ফিলিং প্ল্যান্ট, গ্রেনেডের ফিউজ উৎপাদন প্ল্যান্ট, প্রোপেলেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট এবং সকল ধরণের টুলস্ উৎপাদন প্ল্যান্ট অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক এবং যুগোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা অত্যাধুনিক বিমান বিধ্বংসী মিসাইল FN-16 তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা খুব শিঘ্রই বাস্তবে রূপ নিবে। এই মিসাইল তৈরীর ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একটি নতুন মাত্রা অর্জন করবে যা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে নতুন পরিচিতি এনে দিবে।
১০। আমাদের সরকারের গত মেয়াদে দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছিল উল্লে​খ করার মত। যার ধারাবাহিকতা আগামী দিনগুলোতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আমি প্রশিক্ষণ এলাকার সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে ভূমি মন্ত্রণালয়কে ইতিমধ্যে চর কেরিতে ১০ হাজার একর জমি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এছাড়া নোয়াখালীর জাহিজ্জার চরে প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের পেশাগত উৎকর্ষে মান বৃদ্ধি করতে পারছে জেনে আমি আনন্দিত। 
১১। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
সেনাবাহিনীর সকল পদবির সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। ইতিমধ্যে অফিসার, জেসিও ও অন্যান্য পদবির সৈনিকদের জন্য বাসস্থান ও মেস, সৈনিকদের জন্য এস এম ব্যারাক এবং সেনাসদরের জন্য মাল্টিপারপাস হল ও কনফারেন্স হল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্মাণাধীন উল্লে​খযোগ্য স্থাপনার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে ১ হাজার ২০০ ক্যাডেটের জন্য ডরমিটরী, ইবিআরসি, বিআইআরসি এবং এনসিও’স একাডেমি ভবন। এর ফলে সকল স্তরের সেনাসদস্যদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি বাসস্থান সমস্যারও সমাধান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দুস্থদের আবাসনের জন্য সেনাবাহিনীর উদ্যোগে রংপুরে শান্তিনিবাস (Old Homes) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা এই সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পর্যায়ক্রমে এ ধরণের শান্তিনিবাস (Old Homes) বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে হবে।
১২। সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের জন্য জলসিড়ি আবাসন প্রকল্পের কাজও উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে ৬ হাজার ৬৫টি প্লট অফিসারদের হস্তান্তর করা হয়েছে। এর ফলে সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনাবাহিনীর অফিসারদের মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পিলখানার বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ অফিসারদের পরিবারবর্গের প্রত্যেককে জলসিড়ি আবাসন প্রকল্পে একটি করে প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৪৮টি শহীদ পরিবারকে বিভিন্ন DOHS এ আরো একটি করে প্ল​ট এবং ১০টি পরিবারকে মিরপুর DOHS এ দুটি করে ফ্ল্যাট প্রদান করা হচ্ছে।
১৩। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
প্রতিটি শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উন্নত পেশাগত দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে বাংলাদেশের সুনাম বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষীর সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান বর্তমানে প্রথম। বর্তমানে প্রায় ৯ হাজার ৫৯৩ জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের ১০টি দেশে মিশনে অংশগ্রহণ করছে।
১৪। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
সেনাসদস্যরা তাদের উন্নত পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চার লেনে উন্নতীকরণের কাজ, ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রানওয়ের উন্নয়ন কাজ এবং রায়ের বাজার বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধের সৌন্দর্য বর্ধনসহ উন্নয়ন কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শেষ করেছে। এ সকল উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে সেনাবাহিনী জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। এ ধরণের জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আপনাদের সম্পৃক্ততা জাতি আরও ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করবে বলে আমি আশা রাখি।
১৫। আমাদের সরকারের গত দুই মেয়াদে সেনাবাহিনীর অফিসার, জেসিও ও অন্যান্য পদবির সৈনিকদের প্রশিক্ষণের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। ‘কঠিন প্রশিক্ষণ, সহজ যুদ্ধ’ এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা ও আধুনিকতা আনতে আমি বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে ক্যাডেটদের ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছরের প্রশিক্ষণের নির্দেশনা দিয়েছি, যা ২০১৫ এর জানুয়ারি মাসেই শুরু হয়েছে। 
প্রশিক্ষণ সেন্টারগুলোতে সৈনিকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদও দুই বছর করা হয়েছে। জেসিও ও অন্যান্য পদবির সৈনিকদের শিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে স্নাতক ডিগ্রী চালু আমাদের সরকারের একটি সময়োযোগী পদক্ষেপ। প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি বাড়ানো হলে তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নেরও প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেন্টারগুলোতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।
১৬। ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর ৫টি ফরমেশনে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের আদলে ৫টি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম উদ্বোধন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কুমিল্লা, কাদিরাবাদ এবং সৈয়দপুরে তিনটি মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং সাভার ও জালালাবাদ সেনানিবাসে দুটি ‘আর্মি স্কুল অব বিজনেস এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া সেনাবাহিনীতে আরও ৫টি ডেল্টাল কলেজ এবং ৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনাও প্রক্রিয়াধীন আছে। এরফলে চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষার মানও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।
১৭। চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালগুলোকে আধুনিক সরঞ্জামাদি স্থাপন করেছি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঘাটতি নিরসনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ৭০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সরাসরি মেজর পদে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চিকিৎসার আধুনিক সুবিধাসহ ঢাকা সিএমএইচ-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। আর্মি ডেন্টাল কোর-কে আলাদা কোরে পরিণত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৮। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় বর্তমান সরকার সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন ভাতা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে বেতন ও চাকুরি কমিশন ২০১৩ গঠন করে। এরই ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র বাহিনীর বেতন কমিটি ইতোমধ্যে তাদের প্রস্তাবনা পেশ করেছে। পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে সেনাবাহিনী কর্তৃক পেশকৃত বেতন কাঠামো যতদুর সম্ভব বাস্তবায়ন করা হবে।
১৯। এই সরকার নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরাই সর্বপ্রথম ২০০০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসার নিয়োগ দেই। এরই ধারাবাহিকতায় আর্মি মেডিকেল কোরে প্রথমবারের মত ৮৭৮ জন মহিলা সৈনিক তাদের সফল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর Pass Out করেছে, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য একটি মাইলফলক। আমি আশা করি, এর ফলে নারীর ক্ষমতায়ন আরও বৃদ্ধি পাবে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।
২০। গতবছর ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ‘‘লাখো কন্ঠে সোনার বাংলা’’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৩৭ জন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোক এক সাথে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটি ইতোমধ্যে গীনিজ বুক অব রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছে। এ মহান কৃতিত্বের জন্য আমি সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই।
২১। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
গৌরবোজ্জল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাগত উৎকর্ষের কারণে বহু কাঙ্ক্ষিত এবং প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ তদারকিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব সেনাবাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
২২। আমাদের সরকারের গত দুই মেয়াদে সেনাবাহিনীর অবকাঠামো খাতে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির এই অধুনিক যুগে সেনাবাহিনীকে আরও ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সরকারের তৃতীয় মেয়াদেও সেনাবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। আমাদের সরকারের চলতি মেয়াদে রাজবাড়ীর সন্নিকটে চর ভবানীপুরে আরো একটি পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আমার সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।
২৩। সরকার প্রধান হিসেবে গত দুই মেয়াদে আমি আমার সাধ্য মোতাবেক সেনাবাহিনীকে আধুনিকায়ন করার চেষ্টা করেছি, যাতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সেনাবাহিনী মাথা উঁচু করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। আমাদের সরকারের তৃতীয় মেয়াদেও উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। আগামীতে সেনাবাহিনীর আরও আধুনিকায়নের জন্য যা যা প্রয়োজন তা দিতে আমি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।
২৪। প্রিয় জেনারেলবৃন্দ, 
আমার প্রত্যাশা, ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃংখলা বজায় রেখে আপনারা স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। 
জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে আপনারা সেনাবাহিনীর সকল পরিসরে আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধকে জাগ্রত রেখে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রেখেছেন এবং সরকারের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়েছেন এজন্য আমি সেনাবাহিনী প্রধানসহ আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
২৫।
পরিশেষে, আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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